
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/২৫৩

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Só እ
কিন্তু আপিসে গিয়ে সবাই ধরবে না ?
আপিস কোথা-আপিস নেই। চাকরি থেকে ক-মাস আগে ছাঁটাই হয়েছে। কাল টের পেলাম।
তার শীর্ণ বিবৰ্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাধনার ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। আজকালের মধ্যে যার প্রসববেদনা জাগার সম্ভাবনা, নিঃসম্বল নিরূপায় স্বামীর সঙ্গে সে কোথায় চলেছে কে জানে !
খাওয়া পরার কষ্ট সইতে পারে না বলে চাকরি থাকতে ধার করতে শিখেছিল। চাকরি যাবার পর সেই উপায়ে কয়েক মাস চালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে সে নয় পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবেকিন্তু এবার আশাকে সে বাঁচাবে কী করে, নিজে বাঁচবে কী দিয়ে ? ঋণ করার অফুরন্ত উৎস তো মানুষের থাকে না !
আমার কাছে থেকে যাও। আমি যেভাবে পারি।--
শীর্ণ বিবৰ্ণ মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফোটে আশার।
সে তো বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে পারি। না ভাই, মরতে হয় ওর কাছে থেকেই মরব, ভাড়ার টাকাটা বাকি রয়ে গেল
হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আশার।
জীবনে আর কারও সঙ্গে ভাব করব না। আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? তোমার সঙ্গে ভাব করে তোমাদের ঠকিয়ে পালাচ্ছি, ঠিকাবার জন্যই যেন ভাব করেছিলাম।
তোমার কী দোষ ?
দোষ বইকী। অনেক আগেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি কি ওর সঙ্গে পালাতাম ভেবেছ ? কী করব, দায়ে ঠেকেছি। অনেক পাপ করে মেয়েমানুষ হযে জন্মেছি।
বাড়ি ফিরে সব শুনে রাখাল রেগে টং হয়ে বলে, আমার এতগুলি টাকা মেরে দিলে !
একলা তোমার নয়। অনেকের মেরেছে।
এ সব মানুষকে ধরে চাবকানো উচিত !
বাসস্ত্রী বলে, আহা বেচারা। কী করবে ? যা দিনকাল। ভদ্রঘরের ছেলে, নরম ধাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঠেলায় পড়লে কী সামলাতে পাবে ? জিনিসপত্রের দামে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত ! মইনেতে কুলিয়ে গেলে কি বেচারা ধার শুরু করত, এভাবে ডুবত ?
রাখাল সঞ্জীবকেই চাবকতে চেয়েছিল। বাসন্তী তাকে দোষী করতে রাজি নয় !
সাধনা বলে, ধারের জন্য কিন্তু চাকরিটা যায়নি। আপিসের কর্তার সঙ্গে তর্ক করেছিল।
বাসন্তী বলে, ওমা ! এত তেজও ছিল মানুষটার ? তবেই দ্যাখো, মানুষ কি আর ছাঁচে গড়া হয় ! একটা মানুষের মধ্যে কতরকমের ধাত মেশােল থাকে। এদিকে বেহায়ার মতো ধার করে, অন্যদিকে তেজ দেখাতে গিয়ে চাকরি খেয়ায় !
আনমনে কী যেন বলে বাসন্তী ।
সাধনা বলে, খালি খালি লাগছে বাড়িটা।
বাসন্তী বলে, আমি আসব। বাড়িতে হাট বসিয়েছে, বাড়ি খুঁজতে বলে দিয়েছি—আর খুঁজতে হবে না। ভাড়াও কম লাগবে।
ওই একখানা ঘরে হবে ? মালপত্র আঁটবে তোর ?
আঁটলেই আঁটবে। গাদাগাদি ঘোষাৰ্ঘেষি হবে ।
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